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কুরআন আপনার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দলিল 

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা 

দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন সেসব বিষয়, যা সে 

জানত না। তার জন্যই সকল প্রশংসা, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করে 

ভাষাজ্ঞান দান করেছেন। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সে নবীর 

প্রতি, যিনি নিজ থেকে কোনো কথা বলেন না, তার কথা শুধুই 

অহি ও আল্লাহ তা“আলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদেশ। 

আবু মালিক আশ'আরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 

বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
(25 لَك أؤ‎ SS 521 

“কুরআন তোমার পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দলিল”। : কুরআন যার 

পক্ষের দলিল হবে সে জান্নাতী, কুরআন যার বিপক্ষের দলিল হবে 

সে জাহান্নামী, মধ্যবর্তী কোনো পথ নেই। 

দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

97585 CH هو اع‎ ৩৫ ال‎ এ من‎ এল তে (أكمن‎ 
]15 [الرعد:‎ ) © AN 


` সহিহ মুসলিম: (১/১৪০), হাদিস নং (৫৫৬), (খ.১/পৃ.১৪০), অজুর ফজিলত 
অধ্যায়। 
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“যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা 

নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মত , যে অন্ধ? শুধু 

বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে” |! 

আর যদি আপনি কুরআন না বুঝেন, তাহলে কুরআন আপনার 

পক্ষের দলিল হবে না, বরং বিপক্ষের দলিল হবে । আল্লাহ 

তা'আলা বলেন; 

১5 من مى‎ 24১18 হি 9৬ 0880 22395 فى‎ ঠা َم‎ ١ 
مُعْرضُونَ @ ) [الانبياء: ؛»]‎ AEE لا يَعْلَمُونَ‎ LAE بل‎ YS من‎ 
“তারা কি তাঁকে ছাড়া অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে ? বল, 
“তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস । আমার সাথে যারা আছে এটি 
তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের জন্যও 
এটাই ছিল উপদেশ’ | কিন্তু তাদের বেশীরভাগই প্রকৃত সত্যকে 
জানে না; তাই তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়”|£ 

আপনি যদি কুরআন মুখস্থ করেন, তাহলে কুরআন আপনার 
পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

3৬৬০ 4০৫ 55 انيل‎ ডি জী ১৩০ ى‎ ও ৬ 5 يل‎ 


[5৭ [العنكبوت:‎ > © SME 


` সূরা রাদ: (১৯) 
সূরা আম্বিয়া: (২৪) 


“বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে তা সুস্পষ্ট 
নিদর্শন। আর হযালিমরা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ 
অস্বীকার করে না”|: জায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু “আনহু 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 
إل مَنْ‎ pls ৩ আক ওঁ 05 Es be oe চি تَر الله‎ « 
لَيْسَ بِقَقِيهِ).‎ ৬৪ ২০৩ ০০ مِنْهُ‎ জি 
“আল্লাহ তাকে উজ্জলতা দান করুন, যে আমাদের থেকে কোনো 
বাণী শ্রবণ করল, অতঃপর তা হিফয করে রাখল অপরকে শুনিয়ে 
দেওয়া পর্যন্ত । অনেক ফিকাহ ধারণকারী তার চেয়ে বড় ফকিহের 
নিকট ফিকাহ পৌঁছায়; আবার অনেক ফিকাহ ধারণকারী ফকিহ 
নয়”। আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ সহি সনদে হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন।£ 
আর আপনি যদি কুরআন মুখস্থ করার পরিবর্তে তার থেকে মুখ 
ফিরিয়ে নেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
22520 ০০৪ AG 25 ০০০5 4 ৪10১ ও مِن‎ ৩৪৪৫ ও) 


]٠٠١ ০৭:৭৮] » (9155 


' সূরা আনকাবৃত: (৪৯) 
আবু দাউদ, হাদিস নং: (৩৬৬২), (খ.৩/পৃ.৩৬০) 
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“আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি। 
তা থেকে যে বিমুখ হবে , অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের 
বোঝা বহন করবে” |! 
আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তাহলে কুরআন আপনার 
পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
سرا‎ (55855 Ls 159 الضلرة‎ এ A এ يَدلُونَ‎ জী SY 
255 ৩৪ ا وَيَزِيدَهُم‎ 39 © 255 ০255 3৮9 ০১ 
[re cn: bb] » © مَكُورٌ‎ 55২5 4৬ 
এবং আল্লাহ যে রিযক দিয়েছেন তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে 
ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসার আশা করতে পারে যা কখনো 
ধ্বংস হবে না। যাতে তিনি তাদেরকে তাদের পূর্ণ প্রতিফল দান 
করেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয় 
তিনি অতি ক্ষমাশীল, মহাগুণগ্রাহী”।£ 
আবু উমামাহ আল-বাহেলি রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি: 


সুরা ŞI: (৯৯-১০০) 
i সূরা ফাতির: (২৯-৩০) 


KUL E HCl الفط الاق ع قراح‎ 
“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, কারণ কিয়ামতের দিন 
কুরআন তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশকারী হিসেবে উপস্থিত 
হবে” ।' 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
4১804755585 এ به‎ LEA کاب‎ ৪৩৮৮৩ مَنْ‎ ١ 

AEE وَمِيمٌ‎ BEY حرف‎ ০৬৯০৭ 
“আল্লাহর কিতাব থেকে যে একটি হরফ পাঠ করল, তার 
বিনিময়ে তার জন্য একটি নেকি হবে, আর একটি নেকি তার 
অনুরূপ দশটি নেকির সমান। আমি বলি না যে, الم‎ একটি হরফ, 
বরং _ [আলিফ] একটি হরফ, لام‎ [লাম] একটি হরফ এবং 
= [মীম] একটি হরফ”। ইমাম তিরমিযি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি 
বর্ণনা করেছেনঃ এবং আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তা সহি বলেছেন ।১ 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


: মুসলিম, হাদিস নং: (২৫২), (খ.১/পৃ.৫৫৩) 

* দেখুন: আহমদ শাকের কর্তৃক তাহকীককৃত সুনানে তিরমিযি, হাদিস নং: 

(২৯১০), (খ.৫/পৃ.১৭৫) 

° সহি আত-তারগীব ও আত-তারহীব, হাদিস নং: (১৪১৬), (খ.২/পৃ.৭৭) 
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38424 في‎ BI ASS 05305 bd يقال اجب‎ « 
(588 آيَةٍ‎ ৮৯59 ১০ 
“কুরআনের ধারককে বলা হবে: পড় ও উপরে উঠ, এবং 
তারতীলসহ কুরআন তিলাওয়াত কর যেভাবে তুমি দুনিয়াতে 
পড়তে, কারণ পড়তে পড়তে সর্বশেষ আয়াতের নিকটে যেখানে 
গিয়ে তুমি থামবে, (জান্নাতের) সেখানেই হবে তোমার ঠিকানা” | 
ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন * এবং 
আলবানি রাহিমাহুল্লাহ তা সহি বলেছেনএ। 
আর আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকেন, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে । আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
৬৪ LEB َم‎ 4১8৪ ৪৩ Ls এর ও ৩০৪১ ৩৪ ০০৪ ৬) 
[১৮:4৮] ® 
“আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে 
নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে 
উঠাবো অন্ধ অবস্থায়” ৷ 


1 সুনানু আবু দাউদ, হাদিস নং: (১৪৬৪), (খ.২/পৃ.৭৩) 
£ সহি আত-তারগীব ও আত-তারহীব, হাদিস নং: (১৪২৬), (খ.২/পৃ.৭৯) 


° সুরা ত্বহা: (১২৪) 
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আপনি যদি কুরআন তিলাওয়াত করেন ও বুঝেন, তাহলে 
কুরআন আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
06485558889 روو‎ 86 এ CHT এ Sd 
]1؟١ [البقرة:‎ ) ® ৩১১০ Db به‎ Sis 
“যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তা পাঠ করে যথার্থভাবে। 
তারাই তার প্রতি ঈমান আনে। আর যে তা অস্বীকার করে, 
তারাই ক্ষতিগ্রস্ত”|: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
»© 932) ০৬ 5 جروا‎ 2 এসি 245 গু জুটি 
[الفرقان:79]‎ 
“আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও 
বধিরদের মত পড়ে থাকে না”।* 
আর আপনি যদি শুধু কুরআন তিলাওয়াত করেন, কিন্তু বুঝেন না, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
ل إل 696 لدم‎ এ 0 বু তা ELLIS ডে) 
[VA 


* সূরা বাকারা: (১২১) 
* সূরা ফুরকান: (৭৩) 


“আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর , তারা মিথ্যা আকাজ্কা ছাড়া 
কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে 
থাকে” | 
আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
২145 % ES 6098 من قَبْلِحُمْ شِبرا بشِبْرِوَرَاعًا‎ ওক ৬5 উগ্র 
5257 قال‎ SILA ১2 تشول الله‎ 0৩5 4 ১৯২০৭ ৩০৪ ১৯ 
করবে এক বিঘত এক বিঘত করে ও এক হাত এক হাত করে, 
এমন কি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে, তবুও তোমরা 
তাদের অনুসরণ করবে”। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: “আর কারা” হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন ইমাম বুখারিঃ ও ইমাম মুসলিম? | 
আপনি যদি কুরআন পড়েন ও তাতে চিন্তা করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[৭৭:০০] ) AS Sa; لبروا ءاعو‎ 852 এ এগ ০৫ 


1 সুরা বাকারা: (৭৮) 

2 বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 

১ মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
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“আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে 
তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে এবং যাতে 
বুদ্ধিমানগণ উপদেশ গ্রহণ করে” |! 
আর আপনি যদি শুধু পড়েন, কিন্ত তাতে চিন্তা করা ত্যাগ করেন, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
প্রা فيه‎ 1345 পরম 25 ১৪ ৩৪৩৫ وَلَوْ‎ SA 9১৮ الا‎ ( 
]86 : [النساء‎ > © AS 
“তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি তা আল্লাহ 
ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত, তবে অবশ্যই তারা এতে 
অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত” | অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
[5:০০] ) @ UB ৮৮4০1752৩2৩ ألا‎ ( 
“তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি 
তাদের অন্তরসমূহে তালা রয়েছে”? 
আপনার নিকট যদি কুরআন পড়া হয়, আর আপনি তা 
মনোযোগসহ শ্রবণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার পক্ষের 
দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


' সূরা সাদ: (২৯) 
£ সূরা নিসা: (৮২) 
° সূরা মুহাম্মদ: (২৪) 


[৫ [الاعراف:‎ )@ 9১495019588 55517) 
“আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে 
শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমরা রহমত লাভ কর”! 
শ্রবণ না করেন, তাহলে আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
তি এও SE GE کان له‎ GEE ول‎ ৫৩০ کک‎ 8819) 
]۷ [لقمان:‎ ) © ৯555 28 
“আর তার কাছে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন 
সে eu মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে শুনতে পায়নি তার 
দু'কানে যেন বধিরতা ; সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের 
সুসংবাদ দাও” | অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
টড fob 284 ৪ کے‎ গু تل‎ এ ءات‎ ৫) 
]۸ : [الجاثية‎ ) © 21 5159 
“সে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে-যা তার সামনে তিলাওয়াত করা 
হচ্ছে, তারপর সে ওদ্ধত্যের সাথে অবিচল থাকে , যেন সেতা 


1 সুরা আরাফ: (২০৪) 
সূরা লুকমান: (৭) 


শুনতে পায়নি। অতএব তুমি তাকে এক যন্ত্রণাদায়ক আযাবের 

সুসংবাদ দাও”|! 

আপনি যদি কুরআনের উপর আমল করেন, তাহলে কুরআন 

আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

HEE J قلي دا‎ ০০79 ও ০8 لا‎ Ses ote BY 

® كان 485 رتا لمعو‎ ৩1৩০ ৩৮০ 3৮৯9 © ৩০৩৪৯ ০৪ 
[১৭ ٠۰۷ [الاسراء:‎ 85১ 0৩55 ৩১ 9৬৯) ৩১১৯ 

“বল, “তোমরা এতে ঈমান আন বা ঈমান না আন, নিশ্চয় এর 

পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের কাছে যখন এটা পাঠ 

বলে, ‘পবিত্র মহান আমাদের রব! আমাদের রবের ওয়াদা অবশ্যই 

এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে”|£ অপর আয়াতে তিনি 

ইরশাদ করেন: 

© 524 CUS 40 أن يَبْعَقَكَ‎ GLE এ به َافِلَةَ‎ ৩ না ৩০ 

[va [الاسراء:‎ * 


is সুরা জাসিয়াহ: (৮) 


* সুরা ইসরা: (১০৭-১০৯) 
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“আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ আদায় কর তোমার অতিরিক্ত 
দায়িত্ব হিসেবে । আশা করা যায়, তোমার রব তোমাকে প্রশংসিত 
অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন” |! 
নাউওয়াস ইবনে সাম'আন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 
SAE 2485899555৬ জে পু আও FY ১৪৪ 3 
1৩৮৯৮০৬৪৩৬৬ ৩০০৪ وَآلْ‎ 
হবে- যারা তার উপর আমল করত। সূরা বাকারা ও সুরা আলে- 
ইমরান এর অগ্র ভাগে থাক বে, তারা উভয়ে তাদের ধারকদের 
পক্ষে তর্কে লিপ্ত হবে”। হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।£ 
আর আপনি যদি কুরআনের উপর আমল পরিত্যাগ করেন, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
Se SS ১3056 Be পা 395 এ জী ডি cele চট 
485 bs ৩ খা এ| এ AS; ও 55 ৪ এ 
জা 55 65 ৩৮৫ ৬৫ S55 او‎ dls ls এ إن‎ জা JS 


١ সুরা ইসরা: (৭৯) 


* সহি মুসলিম, হাদিস নং: (১৯১২), (খ.২/পৃ.১৯৭) 
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ANE الاعراف:‎ © SEE দেন الْقَصَص‎ addline كديا‎ 
[1Yo 
“আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি 
আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে গিয়েছিল এবং শয়তান তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে 
বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। আর আমি ইচ্ছা করলে 
উক্ত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাকে অবশ্যই উচ্চ মর্যাদা দিতাম, 
কিন্তু সে পৃথিবীর প্রতি ঝুঁকে পড়েছে এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ 
করেছে। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মত। যদি তার উপর 
বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা 
যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। 
এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে 
অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা 
চিন্তা ca” | অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
يقش مكل‎ bE ১1৫9 TELE জী 5০) 
[০:২০] )© STEHT هى‎ 3 40৮18 জা চা 
“যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল তারপর তারা তা 
বহন করেনি, তারা গাধার মত! যে বহু কিতাবের বোঝা বহন 


` সূরা আরাফ: (১৭৫-১৭৬) 


করে। সে সম্প্রদায়ের উপমা কতইনা নিকৃষ্ট , যারা আল্লাহর 
আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে ١ আর আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে 
হিদায়েত করেন না” |! 
আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
৬145 أو‎ ES 098 005758171৬5 من‎ GGL উগ্র 
. 5257 تشول الله رة والتضارى قال‎ 0৩5 4 ১৯৪০৭ ৩০৪ ১৯ 
করবে এক বিঘত এক RTS করে ও এক হাত এক হাত করে, 
এমন কি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে, তবুও তোমরা 
তাদের অনুসরণ করবে”। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 
ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: “আর কারা”। হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন ইমাম বুখারিঃ ও ইমাম মুসলিম? | 
আপনি যদি কুরআন শিখেন ও মানুষকে শিক্ষা দেন, তাহলে 
কুরআন আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
© تَدْرْسُونَ‎ 0৫9 একা SAS ES ط وڪن ووا وبين‎ 
]۷۹ [ال عمران:‎ 4 
` সূরা জুম'আহ: (৫) 


2 বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 
3 মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
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“বরং তোমরা রব্বানী হও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দিতে 
এবং তা অধ্যয়ন PATO” | অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
[الاسراء:‎ ধৃত ১১০৫ 29 ৬৫০ عل‎ AE এত LB 00৮) 
[১7 
“আর কুরআন আমি নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা 
মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল 
করেছি পর্যায়ক্রমে”|£ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
পেত গত জে ও 3৮5 চে بعك‎ সু أللة کل التؤينين‎ এপ 
JS BFE ৩৪15৫ 01 EEL একা LASS 5 4৪ 
]174 عمران:‎ 01] » © x 
“অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি 
তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যে 
তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে 
পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। 
যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল”|; অপর আয়াতে তিনি 
ইরশাদ করেন: 


` সূরা আলে-ইমরান: (৭৯) 
সুরা ইসরা: (১০৬) 
° সূরা আলে-ইমরান: (১৬৪) 


৩৫ تن ادق‎ ঠা 6 ৬৪ من‎ IS 
[92-914-41 OG ِن‎ UI IE 4 ০০4৮৪ SAY 
অন্তর্ভুক্ত হই | আর আমি যেন আল -কুরআন অধ্যয়ন করি, 
অতঃপর যে হিদায়েত লাভ করল সে নিজের জন্য হিদায়েত লাভ 
করল; আর যে পথভ্রষ্ট হল তাকে বল, ‘আমি তো সতর্ককারীদের 
অন্তর্ভূক্ত” । অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
€95256 বে পো 4 لئاس ما‎ জু ألذِكْرَ‎ এ (وأنرَكآ‎ 
[55:0০] 
“এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষের 
জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। 
আর যাতে তারা চিন্তা করে”|£ 
উসমান রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
142 0১812 ৬০০১৪ 
“তোমাদের মধ্য সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে কুরআন শিখেছে ও তা 
শিক্ষা দিয়েছে” ৷ ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন; 


সুরা নামাল: (৯১-৯২) 
* সূরা নাহাল: (88) 


° বুখারি, হাদিস নং: (৫০২৭), (খ.৬/১৯২) 
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আর আপনি যদি কুরআন মানুষকে শিক্ষা না দেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
১৪৫) 2৩ مِن بَعْدِ‎ SAG এলো ও এ ما‎ ৫৮৬০৫ ওত) 
4০9৩ إل لين‎ ৩ 45 الله‎ ডিএ ও ف آلككب‎ 

[17+ ০০৭ [البقرة:‎ {© ০৯919] ও ০058 তি 
“নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হিদায়েত যা 
আমি নাযিল করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা 
করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং 
লা'নতকারীগণও তাদেরকে TTS করে। তারা ছাড়া, যারা তওবা 
করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, 
আমি তাদের তওবা কবুল করব। আর আমি তওবা কবুলকারী, 
পরম দয়ালু” |: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
J وترون 48 تمتا‎ পা من‎ কা এড ৩১৫৩০ آلَذِينَ‎ ও) 
لما‎ Co ৩ 


মিটি ANE: yy Bik 
97 নিন 
এবং এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করে, তারা শুধু আগুনই 


` সূরা বাকারা: (১৫৯-১৬০) 
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তাদের পেটে ভর্তি ক রে। আর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের 
সাথে কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না। আর 
পরিবর্তে পথভ্ষ্টতা এবং মাগফিরাতের পরিবর্তে আযাব ক্রয় 
করেছে। আগুনের উপর তারা কতই না ধৈর্যশীল”! 
আপনি যদি পূর্ণ কুরআনের উপর ঈমান আনয়ন করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
]115 كلد © 4 [ال عمران:‎ ৩4530 S085) 
“এবং তোমরা পূর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান রাখ” |£ 
আর আপনি যদি কুরআনের কতক অংশের উপর ঈমান আনয়ন 
করেন ও কতক অংশের উপর ঈমান ত্যাগ করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
06 0583 مَن‎ হা ৩৪ pity CSS التب‎ ও ও 
الاب ونا‎ এ إل‎ 589 জা ون‎ CH BAT ও জি ينك إلا‎ 
EEE ওঠা الدين افا او‎ এস © bls ৩ يكيل‎ এম 
[A Ao [البقرة:‎ ) © S723 هُمْ‎ 39 SALLE ০৬ 


` সূরা বাকারা: (১৭৪-১৭৫) 


* সূরা আলে-ইমরান: (১১৯) 
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“তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ 
অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার 
জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর 
কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। 
আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। তারা 
আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং 
তাদের থেকে আযাব হালকা করা হবে না এবং তারা 
সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না”|! 
আপনি যদি কুরআনের মুতাশাবেহ আয়াতের উপর ঈমান এনে 
আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
6 هر ام اکب‎ ৬০ ৬৪০ ৩ ألكتدب‎ এত এ আসি 
একা? না ينا‎ ক 5 ৩০৪ ري‎ টি ও জী এ 5 
96 55580 গু ও ৩১০৮০ ঠা 7290 fis ايء وما‎ EL 
5 إل )8 ی و ل عا‎ ১86 عدو 5 ونا‎ ৬5 ৫৪ 
“তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, তার মধ্যে আছে 
মুহকাম আয়াতসমূহ। সেগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো 
মুতাশাবেহ। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমুখ প্রবণতা, তারা 


` সূরা বাকারা: (৮৫-৮৬) 
21 


ফিতনার উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ 

আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে । অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ তার 

ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা 

এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ 

থেকে । আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে” |! 

আর আপনি যদি কুরআনের মুতাশাবেহ আয়াতের অনুসরণ 

করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ 

তা'আলা বলেন; 

নট SE গজ مِنة‎ OES ৩ COAG (5৮55 ও জরা Eb 
[+:১/-০ 0] € ج‎ ইত 30206 05555 ری‎ 

উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর 

পেছনে লেগে থাকে ١ অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ তার ব্যাখ্যা জানে 

না”|£ 

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ 

সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্র আয়াত তিলাওয়াত শেষে 

বলেন: 

. ১৯১5৬ ا ا س‎ PEE ER مَا‎ ৩৯৫ ا‎ ৬ 191) 


' সূরা আলে-ইমরান: (৭) 


£ সূরা আলে-ইমরান: (৭) 
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“যখন তাদেরকে দেখ, যারা কুরআনের মুতাশাবেহ আয়াতের 
অনুসরণ করে, [মনে রেখ] তাদেরই নাম নিয়েছেন আল্লাহ 
তা'আলা [এখানে], অতএব তাদের থেকে সতর্ক থাক” হাদিসটি 
ইমাম বুখারি! ও ইমাম মুসলিম: বর্ণনা করেছেন। 
আপনি যদি এরূপ হন যে, আপনাকে কুরআন দ্বারা উপদেশ 
দেওয়া হলে আপনি উপদেশ গ্রহণ করেন, তাহলে কুরআন 
আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

[55:3] )@ ১০0 LE ০০ 0581 SS) 
“সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআনের 
সাহায্যে উপদেশ দাও” û অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
[5৭ 4 [الحاقة:‎ LO ৩১১৫৪ ৮ أن‎ ০৩ و‎ 4 8:00: ১12) 
“আর এটি তো মুত্তাকীদের জন্য এক নিশ্চিত উপদেশ। আর 
আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে কতক রয়েছে 
মিথ্যারোপকারী”।£ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 

[ot [المدثر:‎ OHS 5 4K 3 

“কখনও না! এটি তো উপদেশ মাত্র” ।' 


! বুখারি, হাদিস নং: (8৫৪৭), (খ.১১/পৃ.১০৩) 
£ মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৪৬), (খ.৮/পৃ.৫৬) 
° সূরা কাফ: (8৫) 


£ সূরা হাক্কাহ: (৪৮-৪৯) 
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আর আপনি যদি কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ না করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
دَرَتْ مِن‎ © BELL IE ES © ৬৪৬ BI ৬ LS ل(‎ 
[০) “৭ [المدثر:‎ OSE 
“আর তাদের কী হয়েছে যে, তারা উপদেশ বাণী হতে বিমুখ? 
তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নরত বন্য গাধা, যারা সিংহের 
ভয়ে পলায়ন করেছে”।£ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
€93১ إلا‎ 55 5858 ol Us 386০ ولذ‎ 
[51:517১1] 
“আর অবশ্যই আমি এ কুরআনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছি, যাতে 
তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তা কেবল তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি 
করে” Û 
আপনি যদি কুরআনের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ফয়সালা করেন, 
তাহলে কুরআন আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 


6 সুরা মুদ্দাসসির: (৫৪) 
* সূরা মুদ্দাসসির: (৪৯-৫১) 
° সুরা ইসরা: (৪১) 
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4৮৪5 أن‎ SST BA يع‎ ও أله ولا‎ এ 2০9১) 
এ يريد الله أن‎ Sf تأغلم‎ ডি إن‎ এ آله‎ এড بَعْضٍ‎ oF 
[ta [المائدة:‎ © ৩১৯০৫ لاس‎ ও5 ENS إن‎ rests 22 
“আর তাদের মধ্যে ফয়সালা কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার 
মাধ্যমে এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের 
থেকে সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু 
থেকে তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে। অতঃপর যদি তারা মুখ 
ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তো কেবল তাদেরকে 
তাদের কিছু পাপের কারণেই আযাব দিতে চান। আর মানুষের 
অনেকেই EE” | 
আর আপনি যদি কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো বিধান দ্বারা 
ফয়সালা করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

[5০৩] © ৫3250 & এন HT IHG dnl وَمَن لَّمْ‎ (١ 
“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে 
না, তারাই কাফির” 7 অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 

আগতে 8৬০)‏ اوليك ও 5৮10‏ [المائدة: ه؛] 


: সূরা মায়েদাহ: (৪৯) 


* সূরা মায়েদাহ: (88) 
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“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে 
না, তারাই যালিম”।: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
[5449804৩১8০ ০১ 46 HT ৫95০৬ 4০) 
“আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে 
না, তারাই ফাসিক”।£ 
আপনার পক্ষের দলিল হবে, আল্লাহ তাআলা বলেন: 
]٠١ [الشورى:‎ টে এ 174: ৪5 فيه ِن‎ 251৮5) 
“আর যে কোনো বিষয়ে তোমরা মত বিরোধ কর, তার ফয়সালা 
আল্লাহর কাছে”।, অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
EA DU SLB LES ৩১৯০ الله‎ এ 55 سىء‎ ও 555 ৩৪) 
[النساء : .ه]‎ » © ১১3৬ ১:95 ৩০০০০ 
“অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা 
আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফেরা ও-যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ 
দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর”|£ 
অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 


1 সূরা মায়েদাহ: (88) 
2 সূরা মায়েদাহ: (88) 
সূরা শুরা: (১০) 
£ সূরা নিসা: (৫৯) 
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- 


৩)‏ کان 1% 322 ES sd 44৮5 Hd) চা‏ أن 
[০১:১1] ) © ৩৯৭৪ ওঃ 5০০৮‏ 
“মুমিনদেরকে যখন আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি এ মর্মে‏ 
আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার, মীমাংসা করবেন,‏ 
তাদের কথা তো এই হয় যে, তখন তারা বলে: “আমরা শুনলাম‏ 
ও আনুগত্য করলাম’ 1 আর তারাই সফলকাম” |‏ 
ফয়সালা দাবি করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল‏ 
হবে| আল্লাহ তা'আলা বলেন:‏ 
৬: ৮০ ৩১৩ Hen ভি‏ مى أله ৩৩‏ 40 €95555 
[০.:-৩]‏ 
“তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী‏ 
কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম”? £‏ 
অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন:‏ 
Id)‏ توت সদ লী‏ مآ أن ৫05 এএ‏ من قنك 
بذوة أن يتشاكنوا إل )255 وقد ايا أن 428১০‏ 585 
HE 0528‏ بَعِيدَا © » [النساء : ]٦٠‏ 


এ 


1 


` সূরা নূর: (৫১) 
* সূরা মায়েদাহ: (৫০) 
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“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা 
ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি 
এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগৃতের কাছে 
বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে 
তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর 
বিভ্রান্তিতে পতিত করতে”|! অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
১9 © ৩৮০ ০ $০ BLES লন 4৮5) এআ ودا دعو إلى‎ 
SAE ZG أم‎ 5 ol ও ও Sse يائ يه‎ SA ڪن‎ 
[০ 4۸ : [النور‎ ৪ 654 ৩৮৫) 44৮55 প্রতি HL أن‎ 
“আর যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি এ মর্মে 
আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন, 
তখন তাদের একটি দল মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু যদি সত্য তাদের 
পক্ষে থাকে, তাহলে তারা তার কাছে একান্ত বিনীতভাবে ছুটে 
আসে তাদের অন্তরে কি ব্যাধি রয়েছে? নাকি তারা সন্দেহ 
পোষণ করে, না তারা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল তাদের 
উপর যুলম করবেন? বরং তারাই তো যালিম”।£ 


: সূরা নিসা: (৬০) 


° সুরা নূর: (৪৮-৫০) 
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আপনি যদি শুধু কুরআনের অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন 
আপনার পক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: 
»© ৩৮০ AS LEG AIG ৩ আস এ 1) 
]١50:ماعنالا[‎ 

“আর এটি কিতাব- যা আমি নাযিল করেছি- বরকতময়, সুতরাং 
তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে 
তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও” | 
আর আপনি যদি কুরআনের সাথে অন্য কিছুর অনুসরণ করেন, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে | আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 

]0١ [العنكبوت:‎ ধ © 35%:2)5] 75১9 
“এটা কি তাদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি 
কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের নিকট তিলাওয়াত করা হয়? 
নিশ্চয় এর মধ্যে রহমত ও উপদেশ রয়েছে সেই কওমের জন্য, 
যারা ঈমান আনে” ।£ 


` সূরা আনআম: (১৫৫) 


° সূরা আনকাবুত: (৫১) 
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আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে জানার 
পক্ষের দলিল হবে| আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[vib] 35 49 056১6 ও (৩) 
“অতএব যে আমার হিদায়াতের অনুসরণ করবে সে বিপথগামী 
হবে না এবং দুর্ভাগাও হবে না”। : অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ 
করেন: 
5) ১৯১ ১৪ 45 ৬ SEAS ওএস ES ار‎ (١ 
]١ [ابراهيم:‎ টে ১৮৯ Al be খু 
“আলিফ-লাম-রা; এই কিতাব, যা আমি তোমার প্রতি নাযিল 
করেছি, যাতে তুমি মানুষকে তাদের রবের অনুমতিক্রমে অন্ধকার 
থেকে আলোর দিকে বের করে আন, পরাক্রমশালী সর্ব 
প্রশংসিতের পথের দিকে”।£ 
জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি: 
hl ক 8 9 لن لّوا عة إن‎ ৩৩ SSG وَقَدْ‎ ١ 


` সূরা ত্বহা: (১২৩) 


£ সূরা ইবরাহিম: (১) 
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“আমি তোমাদের মাঝে এমন বস্তু রেখে দিয়েছি, তার পরে 
তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না যদি তা আঁকড়ে ধর, [আর তা 
হচ্ছে] আল্লাহর কিতাব” হাদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা 
করেছেন 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
. এ الله وة‎ কর্ড بها‎ SLL لن لوا‎ Al ns SS) 
اجه مالك مرسلا وا لجاڪم مسندا وصححه.‎ 
“আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে দিয়েছি, যতক্ষণ তোমরা 
সেগুলো আঁকড়ে থাকবে কখনো গোমরাহ হবে না: আল্লাহর 
কিতাব ও তার নবীর সুন্নত” হাদিসটি ইমাম মালেক * 'মুরসাল' 
ও ইমাম হাকেম ‘মুসনাদ’ বর্ণনা করেছেন, এবং তিনি সহি 
বলেছেন। 
আর আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে জানার 
ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে শয়তানের অনুসরণ করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
রড © nf ৩০৪ كل‎ 59 ৮৬ ৪ এরা ও ৩৯৪৭ لئاس من‎ 535) 
؛]‎ ৭:01] )@ pal SE ৫8250951946 টড عليه َه من‎ 


: মুসলিম, হাদিস নং: (২১৩৭), (খ.৬/পৃ.২৪৫) 
* মুয়াত্তা মালেক, হাদিস নং: (১৩৯৫), (খ.৫/পৃ.৩৭১) 
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“মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে 
এবং সে অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তানের | তার 
সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে সে 
অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্বলিত আগুনের 
শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে”: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ 
করেন: 
কী 53 ৬৮6 15 এ ৬5০ এ عند‎ ও ৩১5 জে ولا‎ ( 
LIA © ৩১: HE ৮৬ 5 كت أله‎ STG 
]٠١؟‎ 20١ [البقرة:‎ ) © Sais 
“আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রাসুল 
এলো, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, তখন আহলে 
কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে 
দিল, এভাবে যে, মনে হয় যেন তারা জানে না।আর তারা 
অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা পাঠ করত” |£ 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে বিবেকের অনুসরণ করেন, 


1 সুরা হজ্ব: (৩-৪) 
* সুরা বাকারা: (১০১-১০২) 
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তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
3952 کب‎ 35 SN 2 5 এটা ও ৫০৪ من‎ সা ৩১৯ 
[৭ »۸ : [الحج‎ ) © SAS 
“আর মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে কোন 
জ্ঞান ছাড়া, কোন হিদায়াত ছাড়া এবং দীপ্তিমান কিতাব ছাড়া। সে 
বিতর্ক করে ঘাড় বাঁকিয়ে, মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে 8 
করার উদ্দেশ্যে, তার জন্য রয়েছে দুনিয়াতে MN এবং 
কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব”|! 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
HT Jad عَن‎ 5৮9 SLT Jad of ৫৫ SH ولا تيع‎ ( 
]27: [ص‎ © PUL Slt ৩৬০৪ 
“অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির 
অনুসরণ করো না , কেননা তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে 


সূরা হজ্ব: (৮-৯) 
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বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের 
জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে 
গিয়েছিল”|; অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 

[53] (Ol El A এ 2555 "ডি گیا يلون‎ 89) 
“এবং নিশ্চয় অনেকে না জেনে তাদের খেয়াল-খুশি দ্বারা পথভ্রষ্ট 
করে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালজ্বনকারীদের সম্পর্কে অধিক 
জ্ঞাত”|£ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 

তা مسن‎ ৬০৩৪ TAL ৩৮০৪ ও LEG এ Lit لم‎ By 
[القصص::ه]‎ )@ ০১৪৬] (ঠা 4১৪ أله لا‎ BLA 5 هُدَى‎ ৪ Lh 
“অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয় , তাহলে 
জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে । আর 
আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ 
করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম 
কওমকে হিদায়াত করেন না”, 

অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে মানুষের মতামত অনুসরণ 


` সূরা সাদ: (২৬) 
* সূরা আনআম: (১১৯) 
° সূরা কাসাস: (৫০) 
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করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন; 
EAI 29 ৩৪ جَاءَهُم‎ I LES هوی‎ ও SET إلا‎ SAE ِن‎ 
[৭:১০] © 
“তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায়, তার অনুসরণ 
করে। অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত 
এসেছে” | অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
LAE آنه‎ 15 SA مِنَ‎ GH لا‎ SET 8 ৩ বু) 
[7:55] € © 5550 
“আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় 
সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না। তারা যা 
করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবগত” | 
আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে 
শুনেছি: 


1 সূরা নাজম: (২৩) 


£ সূরা ইউনুস: (৩৬) 
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টনি ভিত জা পা ) 
SLED براي‎ 9925 SEA ME تاس‎ 985 4 ০৪ 
4845 

নেওয়ার মত করে তা উঠিয়ে নিবেন না, তবে আলেমদেরকে 
তাদের ইলমের সাথে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি তা উঠিয়ে 
জানতে চাওয়া হবে, তারা নিজের ধারণা থেকে ফা তওয়া দিবে, 
ফলে তারা গোমরাহ করবে ও গোমরাহ হবে” হাদিসটি ইমাম 
বুখারি বর্ণনা করেছেন।! 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে ফাসেক আলেম ও 
ইবাদতকারীদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[5৭5৩8] 40 42110106895 4586 أن‎ 51 AR is 63) 
“এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে 
সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন , তার কিছু থেকে 


বুখারি, হাদিস নং: (৭৩০৭), (খ.১৮/পৃ.২৮৮) 
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তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে” |: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ 
করেন: 
৮০ ৩০ bls قبل وَأَصَلُوأ كبِيرا‎ ৩০৬ قَدْ‎ এ সঙ টি খু 
[vv [المائدة:‎ > © টি 
“এবং এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে 
পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ 
বিচ্যুত হয়েছে”।£ অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ করেন: 
الاي‎ I ৩৮৬এ GIG NES 510 ৫95 জী gy 
[re [سورة التوية:‎ )@ এ عن سيل‎ ৩১৫০০ Jay 
“হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই 
মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর 
পথে বাধা দেয়” ১ 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে নেককার আলেম ও 
ইবাদতকারীদের কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


1 সূরা মায়েদাহ: (৪৯) 
£ সুরা মায়েদাহ: (৭৭) 
সুরা তাওবা: (৩৪) 
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সি دُونِ ا‎ x El ess أخباتق‎ Sy 
6 و شک ا رون‎ ES شهدا‎ 2134 4174 
] "١ [سورة التوبة:‎ 

“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের রব 
হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও ١ অথচ তারা 
এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া 
কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে 
পবিত্র” |? 
আবু সায়িদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

৪1955 بذِرَاعِ 85 لو‎ E03 شِبرا شر‎ LE مِنْ‎ Gl ৬০ রন ١ 
وى تل زه‎ TE 
ডে مسحو كيت‎ গুঁই 
সাপের গর্তেও ঢুকে, তবুও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে” | 
আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ইহুদি ও নাসারা? তিনি 


1 সুরা তাওবা: (৩১) 
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বললেন: “আর কারা” । হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি : ও 
ইমাম TT | 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে নেতৃবর্গ ও প্রভাবশালীদের 
কথা, কর্ম ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার 
বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
© তা এটি Bf এ ও ৩১১৫ فى آلا‎ BS এ َم‎ ( 
38 وكا عابي‎ LAO EPL GG ৬৪৬ ৬ 
[1A ০77: لَعْنَا يرا ® » [الاحزاب‎ 849 Sl مِنَ‎ 
বলবে, ‘হায়, আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম এবং 
রব, আমরা আমাদের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট লোকদের আনুগত্য 
করেছিলাম, তখন তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল | হে 
আমাদের রব , আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ আযাব দিন এবং 
তাদেরকে বেশী করে লা’নত করুন”! 


* বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 
* মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
° সূরা আযাব: (৬৬-৬৮) 
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অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে পূর্বপুরুষদের কথা, কর্ম ও 
জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল 
হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
ae 6355 ৩ ৫4০0৩ ০550 ما نر الله وإ‎ পু 0৩ ৫ এ গুটি 
[৭,5৩0] (© S55 ا يَعلَمُونَ 25 ولا‎ চে ৩৫ ولو‎ ডিল 
“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার 
পিতৃপুরুষদের যার উপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট’ 
যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত 
ছিল না তবুও”? 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে অধিকাংশ মানুষের কথা, কর্ম 
ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে 
দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
SENS এএম ১৪০৩৪ Bt সাও من‎ Fl وان‎ « 
]117 [الانعام:‎ > © S054 Ys 313 


সূরা মায়েদাহ: (১০৪) 
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“আর যদি তুমি যারা জমিনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য 
কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যত করবে। 
তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই 
করে”। 

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
JIG MNS 358 ES UL 045 605 BING» 
بِمَطَارِقَ‎ ৩:০৯ EAE NG 4০5 لا‎ IES 2৫145 5 SHES এস 
“আর মুনাফিক ও কাফিরকে বলা হবে: তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি 
বলতে? সে বলবে: আমি জানি না, মানুষ যা বলত আমিও তাই 
বলেছি। তাকে বলা হবে, তুমি বুঝনি-তিলাওয়াতও করনি, 
অতঃপর তাকে লোহার হাতুড়ি দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করা হবে, ফলে 
সে বিকট চিৎকার করবে, যা তার পার্শ্ববর্তী সবাই শুনতে পাবে 
জিন ও মানুষ ব্যতীত” ١ ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে অধিকাংশ মুসলিমের কথা, কর্ম 


' সূরা আনআম: (১১৬) 


£ বুখারি, হাদিস নং: (১৩৭৪), (খ.৩/পৃ.৩৬২) 
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ও জীবনী অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের 
দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
[Vein] ) © S57 BS 314071৬2৮৩5 
“তাদের অধিকাংশ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তবে ইবাদতে 
শিরক করা অবস্থায়”! 
তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
360৯0 فى الگا‎ 35455 IES وَسَبْعِينَ‎ ৩9৫ عَلَ‎ ৬55 الل‎ 5৬ 
8507 وهن‎ FE 
“নিশ্চয় এ উম্মত অতিসত্বর তিয়ান্তর ভাগে বিভক্ত হবে, 
বায়াত্তরটি জাহান্নামে এবং একটি জান্নাতে, আর তাই হচ্ছে 
জামাত” ইমাম আবু দাউদ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। £ এ হাদিস 
হাসান লি গায়রিহি। 
আব্দুল্লাহ ইবন “আমর রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
4০০০ Se ما أنا‎ ৫69১5 هي يا‎ 


* সূরা ইউসুফ: (১০৫) 
£ সুনানু আবি দাউদ, হাদিস নং: (৪৫৯৯), (খ.৪/পৃ.৩২৪) 
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“আমার উম্মত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে, সব ক’টি দলই 
জাহান্নামী শুধু একটি দল ব্যতীত, তারা বলল: হে আল্লাহর রাসূল 
সে দল কোনটি? তিনি বললেন: যার উপর আমি এবং আমার 
সাহাবিগণ আছি [এটিই সে দল]”। ইমাম তিরমিযি হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন।: এ হাদিস হাসান লি গায়রিহি। 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ও পূর্বসূরিদের বর্ণিত হাদিস ত্যাগ করে 
তাদের মতামত অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার 
বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

]4١: [المؤمنون‎ ¢ © SIN ما قال‎ Jl ل بل‎ 
“বরং তারা তাই বলে যেমনটি পূর্ববর্তীরা বলত” |“ অপর আয়াতে 
তিনি ইরশাদ করেন: 
[WG SIN (০৮৮ ৩৪ IU ৬ ঢা এ) 
“তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের 
কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদের কাছে 
আসেনি”? 


* সুনানু তিরমিযি, হাদিস নং: (২৬৪১), (খ.৫/প.২৬) 
* সূরা মুমিনুন: (৮১) 
° সূরা মুমিনুন: (৬৮) 
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অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে পরবর্তীদের মতামত অনুসরণ 
করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে | আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
[5৩০] (© LIMIT ০৪95 288 30200 STA 3) 
“এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে 
সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে 
তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে”।: অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ 
করেন: 
৮০ ৩০190 190 IE ৩০9৩ 32 AAS ولا‎ « 
[vv الي © > [المائدة:‎ 
“এবং এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না , যারা পূর্বে 
পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ 
বিচ্যুত হয়েছে”।: 
আবু সা“ঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 


* সূরা মায়েদাহ: (৪৯) 


: সূরা মায়েদাহ: (৭৭) 
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.) فَمَنْ‎ ١ قال‎ ৪0৬৫9 ا الل آلو‎ ০৯৮০৭ ৩৮৪ ১০ 
করবে একটু একটু করে, এমন কি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও 
ঢুকে, তবুও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে”। আমরা বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: “আর 
কারা”। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি 1 ও ইমাম 
মুসলিমণ| 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে কোনো সম্প্রদায় ও দলের 
অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

ও © 3৯5৪ لبهم‎ ও উস كل‎ তি) চিজ ৯ 

[০৮ cor: [المؤمنون‎ ) © ৩১৯ SE LETS 
“তারপর লোকেরা তাদের মাঝে তাদের দীনকে বহুভাগে বিভক্ত 
করেছে। প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে তা নিয়ে উৎফুল্ল, 


বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 
£ মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
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সুতরাং কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে স্বীয় বিভ্রান্তিতে থাকতে 
দাও” |" 
সাধারণত প্রত্যেক দল নিজ নিজ গঠনতন্ত্রের উপর অটল থাকে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
৩১৩০5 Efe يمآ انر‎ ৬৪8 ও ST তে لَه اموا‎ ৪ ا‎ 
ين قبل‎ এর নে كل قل فرت‎ 15 এ 35০ STA এগ এ 
]٩ [البقرة:‎ » © 4956 ৬৫ إن‎ 
“আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন 
তোমরা তার প্রতি ঈমান আন’| তারা বলে, ‘আমাদের প্রতি যা 
নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি'। আর এর বাইরে যা আছে 
তারা তা অস্বীকার করে। অথচ তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে 
তার সত্যায়নকারী। বল, “তবে কেন তোমরা আল্লাহর নবীদেরকে 
পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক”? 
করে, যা তাদের কিতাবে নেই, যদিও তা সত্য হয়, তারা বলে: 
GE أن‎ Hf هُدَى‎ SHS) 9 ৬০০ بع‎ ৩৫ إلا‎ চিজ ولا‎ « 


2 کے کک 


২ ক 85. ১৮:৭৮ ৬৪৮ হা ভা ا فم‎ না? 
৩০ بيَدِ الله يُؤْتِيهِ‎ Hl رَبَكُمْ قل ِن‎ ৯৪ SE 295 ৮৪ 


* সূরা মুমিনুন: (৫৩-৫৪) 
£ সুরা বাকারা: (৯১) 
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[vr اء لَه وع عَلِيمٌ © ) [ال عمران:‎ 
দীনের অনুসরণ করে'। বল, “নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত | 
এটা এ জন্য যে, কোন ব্যক্তিকে দেয়া হবে যেরূপ তোমাদেরকে 
দেয়া হয়েছে। অথবা তারা তোমাদের রবের নিকট তোমাদের 
সাথে বিতর্ক করবে’ | বল, “নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে , তিনি 
যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ” |! 
আবু সা'ঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 
دلوا ق‎ I EE ساق اأذيق ون بلڪ هِزرًا بمثر 005 يراع‎ উপর 
8257 الله آلْيَهُودَ 2099 قال‎ 4৯5 005 4 BEY LS PS 
করবে একটু একটু করে , এমন কি তারা যদি দাব্বের গর্তেও 
ঢুকে, তবুও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে” । আমরা বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: “আর 
কারা” হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি 2 ও ইমাম 
মুসলিম?| 


* সূরা আলে-ইমরান: (৭৩) 

£ বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 

১ মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
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অনুরূপ আপনি যদি কুরআন ত্যাগ করে অহমিকার অনুসরণ 
করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে । ইবনে 
আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
2 9 صل الله عَلَيْهِ‎ ভু 0 20149918554 (| 5৪8) 
“জনৈক নারী ইসলাম গ্রহণ করেও বদ অভ্যাস জাহির করে 
বেড়াত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “আমি যদি 
কাউকে প্রমাণ ব্যতীত রজম করতাম, তাহলে অবশ্যই তাকে 
রজম [প্রস্তরাঘাতে হত্যা] করতাম” ١ ইমাম বুখারি হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন।! 
অনুরূপ আপনি যদি কুরআন ত্যাগ করে উত্তেজনা র অনুসরণ 
করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে | আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
UES وله‎ তেলে শর نا لهل‎ 2505 ২ তিন الذيق‎ ঝি 
[AV [المائدة:‎  @ ৩5১৩ এ آله لا‎ 
“হে মুমিনগণ, আল্লাহ যেসব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল 
করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা ا‎ 
করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না”|£ 


* বুখারি, হাদিস নং: (৪৮৯৮), (খ.১৬/পৃ.৩৬৯) 


* সূরা মায়েদাহ: (৮৭) 
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আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: 

১৪৩৮ 2 صل الله عَلَيْهِ‎ GAME ০৮৫ এ ৬৪ EE 
SE 39106 ও ভেরি LTD وسَلمَ‎ ale اليج صل الله‎ 25৩5 
WIESE oS ما تَقَدَمَ ِن‎ ৪9৯ ও وسَلمَ‎ 441০ Gl مِنْ‎ 
035১৯55১1৮৩ كا دقان تقد أن‎ 00 এ 4০1 
oe وَسُولُ الذي صل الله‎ ES HES 96903 450 


حر 
ili Baits ৩415৫ ৬ দিকে‏ يله 


5 
3 


SSH‏ أَصوم 899০ Bl‏ روځ النّسَاءَ ৬০‏ رَعْبَ عَنْ سُنَّي 
ل নি‏ 

“তিনজন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত 
সম্পর্কে জানার নিমিত্তে তার স্ত্রীদের বাড়িতে আসল, যখন 
তাদেরকে তা বলা হল, মনে হল যেন, তারা তার ইবাদতকে স্বল্প 
জ্ঞান করল। তারা বলল, নবী সাল্লাল্লাহু “আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কোথায় আর আমরা কোথায়, তার তো পূর্বাপর সকল পাপ ক্ষমা 
করে দেওয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল: আমি সর্বদা 5 
ইবাদত করব। অপর ব্যক্তি বলল: আমি সর্বদা সিয়াম পালন 
করব, কখনো ইফতার [দিনের খাবার গ্রহণ] করব না। অপর 
ব্যক্তি বলল: আমি নারীদের থেকে পৃথক থাকব, কখনো বিবাহ 
করব না। নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট 
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আসলেন, অতঃপর বললেন: তোমরাই তারা-যারা এরূপ এরূপ 
বলেছ? জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে 
আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তার অধিক তাকওয়ার অধিকারী, 
ও শয়ন করি, এবং নারীদের বিবাহ করি। অতএব যে আমার 
সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়”। 
হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা করেছেন ।! 
ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
হুদাবিয়ার সন্ধি সম্পর্কে বলেন: 
El FINE Ms ৩18 255 ale الله‎ 2 ভু Ef 
ديا‎ SEN ৪৮১০৩ EY قال ب‎ ০৮৩ ৫৩৩ HF 
1৩599 seat Sly ah رَسُول‎ BLT) 
“আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলি, 
আপনি আল্লাহর সত্য নবী নন? তিনি বললেন: অবশ্যই । আমি 
বললাম: আমরা সত্যের উপর ও আমাদের শক্ররা কি বাতিলের 
উপর নয়? তিনি বললেন: অবশ্যই । আমি বললাম: তাহলে কেন 
আমরা আমাদের দীনে অপমান বরদাস্ত করব? তিনি বললেন: 


* বুখারি, হাদিস নং: (৫০৬৩), (খ.১২/পৃ.৫৩৪) 
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অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন”। হাদিসটি ইমাম বুখারি বর্ণনা 
করেছেন।! 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে ইন্দ্রিয়ের অনুসরণ করেন, 
যেমন চোখে দেখছি, কানে শ্রবণ করেছি ও মুখের স্বাদে বলেছি, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
৫ Al 5 94 পেজ) DSA Sa Sb ( 
[Novi > © 806 

“এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা 
তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য 
কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক”|£ কারণ শয়তান তার 
যা তারা নিজের কানে শুনতে পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

]34 بِصَوْتِكَ © » [الاسراء:‎ Ls SEL مَنِ‎ 98০9 ১ 
“তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর” | 


বুখারি, হাদিস নং: (২৭৩২), (খ.৭/পৃ.১০১) 
£ সুরা আনআম: (১২১) 


° সূরা ইসরা: (৬৪) 
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গোচরীভূত হয়, যাদেরকে তারা ইবাদত করে অথবা যাদেরকে 
তারা সম্মান করে, ফলে তারা তাকে নিজ চোখে দেখতে পায় | 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
ঢা ও © مَرِيدَا‎ THEE إن يَدْعُونَ إلا‎ ভ খু من دونو‎ ৩১৪৩৩) 
[MA 0১৬ : مَفْرُوضًا © 4 [النساء‎ ৮০০ 9১৩ ৪৪ ডৰ 90 
“আল্লাহ ছাড়া তারা শুধু নারীমুর্তিকে ডাকে এবং কেবল অবাধ্য 
শয়তানকে ডাকে । আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং সে 
বলেছে, ‘অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে 
(অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব”|! অপর আয়াতে তিনি ইরশাদ 
করেন: 
৩৩ 95 পরখ ও ؛‎ থা َم صِرّطك‎ SST এজ ৪) 
চি 2 এর 3555 59129 LEIS وَمِنْ‎ জে 
نڪ‎ ৩১৩২০ بعك‎ ৩৭০৮5০৩৬৪5৩ 
[DA ০7 [الاعراف:‎ > © চি 
“সে বলল, “আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, সে কারণে অবশ্যই 
আমি তাদের জন্য আপনার সোজা পথে বসে থাকব। “তারপর 
অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও 


সুরা নিসা: (১১৭-১১৮) 
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তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম 
দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন 
না"। তিনি বললেন, “তুমি এখান থেকে বের হও লাঞ্চিত বিতাড়িত 
অবস্থায়। অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে যে তোমার অনুসরণ করবে, 
আমি তোমাদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে দেবই” |; 
চাহিদা সৃষ্টি করে দেয় আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

1:৮৮] € 8 EE HD LEH ASS ৩) 
“কাউকে যদি তার অসৎ কাজ সুশোভিত করে দেখানো হয় 
অতঃপর সে ওটাকে ভাল মনে করে, [সে কি এ ব্যক্তির সমান যে 
ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ দেখে]”?£ 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে পছন্দ ও রুচির অনুসরণ 
করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন: 
উপ ভিড: 5 ০৫ ৬১ رَه من‎ ও পু كن عل‎ ৩৫) 

]١6 : [محمد‎ © 


* সূরা আরাফ: (১৬-১৮) 
সুরা ফাতির : (৮) 
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“যে ব্যক্তি তার রবের পক্ষ থেকে আগত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত সে কি তার মত, যার মন্দ আমল তার জন্য চাকচিক্যময় 
করে দেয়া হয়েছে এবং যারা তাদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ 
করে”?! অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
6০272522198) Jal عن‎ ৫ 5 SA ৬5 
[YA [العنكبوت:‎ 
তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা ছিল 
Ra?” | অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
35 HCE SEAN ক ও DMS ও জন আরা الله لقذ‎ 
[7:0০] $ এ ৩৩ ds cdl 22 
“আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসুল 
প্রেরণ করেছি। অতঃপর শয়তান তাদের জন্য তাদের কর্মকে 
শোভিত করেছে। তাই আজ সে তাদের অভিভাবক আর তাদের 
জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব” |; 


` সূরা মুহাম্মদ: (১৪) 
£ সুরা আনকাবুত: (৩৮) 
° সুরা নাহাল: (৬৩) 
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অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে যুক্তির অনুসরণ করেন, তাহলে 
TT لطم موا ربو‎ 577 
عليه‎ MICE ৬7৩5 لا يُغنى م‎ SET ظا ن‎ Nj َي اڪره‎ ৬5 } 
Haale iE 
“আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় 
সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না, তারা যা 
করে সে সম্পর্কে নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক অবগত” |! 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে আভিধানিক অর্থকে প্রাধান্য 
দেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে, কারণ 
সরাসরি কুরআন ও হাদিস থাকা স তেও আভিধানিক অর্থ নেওয়া 
বিদআতের নামান্তর ও প্রবৃত্ত পূজারিদের নীতি ৷ আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
© BH ISG ০৪৫ عن‎ 295 ০5 أَهوَآءَهُمْ‎ ES ل( ولا كد‎ 
[ta [المائدة:‎ > 


` সূরা ইউনুস: (৩৬) 
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“এবং তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তাদের থেকে 
সতর্ক থাক যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার কিছু থেকে 
তারা তোমাকে বিচ্যুত করবে”|! 
তারা জানে না যে, কুরআন ও সুন্নায় আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য 
একমাত্র আল্লাহই ভালো জানেন, যেমন ঈসা ‘আলাইহিস সালাম 
বলেছেন: “আমার অন্তরে যা আছে আপনি জানেন, কিন্তু আপনার 
অন্তরে যা আছে আমি জানি না”। তাই আল্লাহর উদ্দেশ্য আল্লাহ 
নিজে বলে দিয়েছেন, কারো দায়িত্বে ছেড়ে দেননি, তিনি ইরশাদ 
করেন: 

]15 [القيامة:‎ ধ ৪95455005৩1) 
“তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব আমারই” 17 অপর আয়াতে তিনি 
বলেন: 
€উ ৫১ 28 AEE درست‎ 9৮৪5 HT ০০০ এ) 

[1০:৬১] 

“আর এভাবেই আমি নানাভাবে আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি 
এবং যাতে তারা বলে, তুমি পাঠ করেছ এবং আমি যাতে বর্ণনা 
করি, এ কুরআন এমন কওমের জন্য যারা জানে” |? 


* সূরা মায়েদাহ: (৪৯) 
£ সুরা কিয়ামাহ: (১৯) 
° সূরা আন'আম: (১০৫) 
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আল্লাহ রাসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাদেরকে নিজ উদ্দেশ্য 
অপরের উপর তার ব্যাখ্যা ছেড়ে দেননি ١ তিনি ইরশাদ করেন: 
চে من‎ Hl এ জু ৮ ৩০৪ إلا‎ ০ ِن‎ SES ( 
[ابراهيم: ؛]‎ ) © তা A 9 HES ৬ SHS 
“আর আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাতেই পাঠিয়েছি, 
যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়, সুতরাং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা 
পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সঠিক পথ দেখান। আর তিনি 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়”|' অপর স্থানে তিনি বলেন: 
[الدحل:؛؛]‎ 3 SKE 8495219০০০৫ GY SN ও) 
“এবং তোমার প্রতি নাযিল করেছি কুরআন , যাতে তুমি মানুষের 
জন্য স্পষ্ট করে দিতে পার, যা তাদের প্রতি নাযিল হয়েছে । আর 
যাতে তারা চিন্তা করে” | 
আল্লাহ তা'আলা আভিধানিক অর্থকে শরীয়তের উপর প্রাধান্য 
দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন: 
HSL বা উড A255 এ GH HF AE لا‎ গন জর্জ পুতি) 


]١ عَلِيمٌ © » [الحجرات:‎ ৮৪৯০ 


1 সূরা ইবরাহিম: (8) 


* সূরা নাহাল: (88) 
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“হে ঈমানদারগণ , তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে 
অগ্রবর্তী হয়ো না এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর , 
নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ” |! 

শরীয়তের ব্যাখ্যা থাকা সত্যেও প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যতীত কেউ 
আভিধানিক অর্থের অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
তা ৬ ৬০ ৬৪ TAT ৩৮০৪ ও LEG এ লও 2 By 
[০.:১০০৪]] )@ ০১৪৬] ডা SAG لا‎ BLA 35 هُدَى‎ ৪ Bh 
“অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে 
জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর 
আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ 
করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে ? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম 
কওমকে হিদায়েত করেন না”।£ 

অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহ এবং তার দীন ও নবীকে জানার 
ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে যুক্তির অনুসরণ করেন, তাহলে 
কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে, কারণ দলিল থাকা 
সত্যেও যুক্তির অনুসরণ করা বিদআতিদের নীতি, আর তাদের 
নেতা হচ্ছে ইবলিস। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


` সূরা হুজুরাত: (১) 
0 সুরা কাসাস: (৫০) 
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৩ ৩৪)‏ مَتَعَكَ آلا এনে ও ৫‏ ٿال SES হও পুত Uf‏ يِن ار 
০৪৬‏ مِن طن © ٿال CF Ge LAG‏ يَحُونُ لَكَ أن ৬৪ HS‏ 
এ 6১৬‏ مِنَ ৫ HAD‏ © 4 [الاعراف: ০‏ ¥ 
“তিনি বললেন, ‘কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ‏ 
না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি”? সে বলল, ‘আমি তার‏ 
চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর‏ 
তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে'। তিনি বললেন, ‘সুতরাং‏ 
তুমি এখান থেকে নেমে যাও। তোমার এ অধিকার নেই যে,‏ 
এখানে তুমি অহংকার করবে । সুতরাং বের হও। নিশ্চয় তুমি‏ 
লাঞ্চিতদের অন্তর্ভূক্ত” |!‏ 
প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যতীত কেউ শরীয়তের নির্দেশ থাকা স তেও‏ 
যুক্তির অনুসরণ করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:‏ 
এ এ ৩15৪ 195 জী EG 3‏ 94255 [الحجرات: 
١‏ 
“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে‏ 
অগ্রবর্তী হয়ো না”|£ অপর আয়াতে তিনি বলেন:‏ 


' সুরা আরাফ: (১২-১৩) 


: সূরা হুজুরাত: (১) 
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EE ০ وَمَنْ أَصَلُ‎ ATR SAE এ পভ قان 2 جيبو لَك‎ 
(OH টি এ لا‎ ঝা مِنَ آله إِنَّ‎ এও ৩৪ هَوَلهُ‎ 
[০:/০০৪)]] 
“অতঃপর তারা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে 
জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে। আর 
আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশীর অনুসরণ 
করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম 
কওমকে হিদায়েত করেন না”! অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
® ৩5০6 এ 9 এ 812৬ 5৪ চি ৩৮5৫ SG « 
]119 [الانعام:‎ ) 
“এবং নিশ্চয় অনেকে না জেনে তাদের খেয়াল-খুশি দ্বারা 
অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করে। নিশ্চয় তোমার রব সীমালজ্ঘনকারীদের 
সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত” | 
অনুরূপ আপনি যদি কুরআন ত্যাগ করে আমাদের পূর্বের শরীয়ত 
অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 


সুরা কাসাস: (৫০) 
* সুরা আনআম: (১১৯) 
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560 يديه مِنَ لكب‎ এ এ 3০০১ باحق‎ SS LUG ( 


sal 95 HE KE Al EE J; 4 Hk 6০5 عَلَيه‎ 
نكم 25 1520 ) [المائدة: ۸؛]‎ CS HY 
“আর আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি যথাযথভাবে, এর 
পূর্বের কিতাবের সত্যায়নকারী ও এর উপর তদারককারীরূপে। 
সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তুমি তার মাধ্যমে ফয়সালা 
কর এবং তোমার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি 
নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা” |! 
আব্দুল্লাহ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু “আনহু নবী সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন: 
OA من‎ OF এ ِن ي 85 فكب‎ এ উট ৩০০০ 4৮5 يا‎ « 
৩০ 259 এত صل الله‎ ২1১৮ 5 HS ৫৪৩৩০ ৬৬এ ألا‎ 
حديث حسن لغيره.‎ এ ৬2155 ওটি ِڪ حي من الأمَم‎ 
“হে আল্লাহর রাসূল, বনু কুরাজাইর আমার এক বন্ধুর পাশ দিয়ে 
আমি যাচ্ছিলাম, সে আমাকে তাওরাতের কিছু সংক্ষিপ্ত বাণী লিখে 


সূরা মায়েদাহ: (৪৮) 
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দিল, আমি কি আপনার সামনে তা পেশ করব? তিনি বলেন: 
গেল, এবং তিনি বললেন: সে সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার 
নফস, যদি মুসাও তোমাদের মাঝে আগমন করে, অতঃপর 
তোমরা তার অনুসরণ কর ও আমাকে ত্যাগ কর, তাহলে অবশ্যই 
তোমরা গোমরাহ হবে ١ জাতিসমূহ থেকে তোমরা আমার ভাগের 
এবং নবীদের থেকে আমি তোমাদের ভাগের” | ইমাম আহমদ 
হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।! এ হাদিস হাসান লি গায়রিহি। 
জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন: 
৩ 2055 SE الله‎ ৮০ তা اتاب رضي الله عنه ا‎ ১7৩ 
ا تمك تفال‎ 
يڪاءَ‎ ৩1৬ এও تفي‎ SG ৮৬৪) فيا يا ان‎ SA 
০ ৩৩০ 8 05 صل الله عله‎ ৮ ৬9৪ ৩০৪ এক Es 
رواه أحمد حديث حسن لغيره.‎ GE LN) 
“ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আহলে কিতাবের জনৈক 
ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত একখানা কিতাব নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওসাল্লামের নিকট আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম তা 


! মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং: (১৫৮৬৪), (খ.২৫/পৃ.১৯৮) 
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পাঠ করে রাগান্বিত হলেন ও বললেন: হে ইবনে খাত্তাব, তোমরা 
কি তাতে [তাওরাতে] দ্বিধাগ্রস্ত, সে সত্ত্বার শপথ, যার হাতে 
নিয়ে এসেছি, যদি মুসা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ 
ব্যতীত তারও উপায় ছিল না”। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম 
আহমদ।: এ হাদিস হাসান লি গায়রিহি। 

অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে মাজহাব ও মতবাদের অনুসরণ 
করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষে দলিল হবে। আল্লাহ 
তা'আলা বলেন; 

Jia GG হি ও Endl دون أ‎ BOG 8৯5 প্রা? 
[71:50 [سورة‎ বি 3১৫8৩5০৪৮০৯ বুঝব os ৭42 
“তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের রব 
হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও | অথচ তারা 
এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ছাড়া 
কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে 
পবিত্র” 1 


: মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং: (১৫১৫৬), (খ.২৩/পৃ.৩৪৯) 
£ সুরা তাওবা: (৩১) 
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আবু সা“ঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু “আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 

৪155 IE 6098 005 شِبرًا شر‎ LS ৬৪ GGL উর 
4 32570850১০1 فلا یا 455 انلها رة‎ BEY LE pS 

رواه البخاري ومسلم 

করবে একটু একটু করে, এমন কি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও 
ঢুকে, তবুও তোমরা তাদের অনুসরণ করবে”। আমরা বললাম, 
হে আল্লাহর রাসূল , ইহুদি ও নাসারা? তিনি বললেন: “আর 
কারা”। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারি 1 ও ইমাম 
মুসলিমণ| 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে স্বপ্ন, কল্পনা ও কারামতের 
অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
© SA 85 ৩৪ HE وَلَقَدْ‎ LET এ ও ৬গা ২৩১৫৩) 


€ [النجم : 8؟] 


বুখারি, হাদিস নং: (৭৩২০), (খ.১৮/৩০৭) 
£ মুসলিম, হাদিস নং: (৬৯৫২), (খ.৮/পৃ.৫৭) 
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“তারা তো কেবল অনুমান এবং নিজেরা যা চায়, তার অনুসরণ 
করে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াত 
এসেছে” |! অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
[৩%: [النساء‎ ) ও SHE ১1৮৩ ১৪০৪৬) 
“ধারণার অনুসরণ ছাড়া এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই” |£ 
অপর আয়াতে তিনি বলেন: 
খেত آنه‎ 15 SA مِنَ‎ GH لا‎ SET 8 ৩ বু) 
[7:35] € © HEEL 
“আর তাদের অধিকাংশ কেবল ধারণার অনুসরণ করে। নিশ্চয় 
সত্যের বিপরীতে ধারণা কোন কার্যকারিতা রাখে না। তারা যা 
করে নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত” ।১ 
অনুরূপ আপনি যদি আল্লাহকে এবং আল্লাহর দীন ও নবীকে 
জানার ক্ষেত্রে কুরআন ত্যাগ করে সুফী দরবেশদের পদ্ধতির 
অনুসরণ করেন, তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। 
আল্লাহ তা'আলা বলেন: 
كل‎ ৬95 SI لو وهو ي‎ DCU من دونه‎ LIL ام‎ ( 
[৭ [الشورى:‎ On 5 


1 সূরা নাজম: (২৩) 
£ সূরা নিসা: (১৫৭) 
° সূরা ইউনুস: (৩৬) 
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“তারা কি তাঁকে বাদ দিয়ে বহু অভিভাবক গ্রহণ করেছে ? কিন্তু 
আল্লাহ, তিনিই হলেন প্রকৃত অভিভাবক ; তিনি মৃতকে জীবিত 
করেন আর তিনি সকল বিষয়ে সর্বক্ষমতাবান” |! অপর আয়াতে 
তিনি বলেন: 
وَيَعُوقَ‎ ৬১২৫ ১ 6 وَدَا وَل‎ 8১৩ لا 805 6 وَلا‎ চি) 
>۳ )[نوح:‎ © ১৫৩ إلا‎ Shi زد‎ Ns তি সিএ 555 73) 
[ct 
বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া‘, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে' | 
বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে , আর (হে আল্লাহ) আপনি 
যালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না”|£ 
“ওয়াদ' একজন নেককার লোক ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার 
কওম তার প্রতি প্রথম-প্রথম সম্মান প্রদর্শন করে পরবর্তীতে তার 
ইবাদতে লিপ্ত হয়। অনুরূপ TT একজন নেককার লোক ছিলেন, 
তার মৃত্যুর পর তার কওম প্রথম-প্রথম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করে পরবর্তীতে তার ইবাদতে লিপ্ত হয়। অনুরূপ ‘ইয়াগুস’ 
একজন নেককার লোক ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার কওম 
প্রথম-প্রথম তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পরবর্তীতে তার 


' সূরা শুরা: (৯) 


* সূরা নুহ: (২৩-২৪) 
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ইবাদতে লিপ্ত হয়। অনুরূপ “ইয়াউক' একজন নেককার লোক 
ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার কওম শুরুতে তার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করে পরবর্তীতে তার ইবাদতে লিপ্ত হয়। অনুরূপ 'নাসর' 
একজন নেককার লোক ছিলেন, তার মৃত্যুর পর তার কওম 
প্রথমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পরবর্তীতে তার ইবাদতে 
লিপ্ত হয়। 

কতিপয় লোক আসহাবে কাহাফের যুবকদের প্রতি প্রথম-প্রথম 
সম্মান প্রদর্শন করে, অতঃপর তাদের উপর মসজিদ নির্মাণ করে 
তাদের ইবাদতে লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: 

]؟١ [الكهف:‎ ) © ad HE Si ol PLE ওক قال‎ 
“যারা গুহাবাসীদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল, তারা বলল, 
‘আমরা অবশ্যই তাদের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করব”! 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু “আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উম্মে 
ওয়াসাল্লামের নিকট হাবশায় দেখা গির্জার বর্ণনা দিলেন, 
যেগুলোকে “মারিয়াহ' বলা হয়। তিনি সেখানে দেখা কতক ছবির 
বর্ণনা দিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন: 


` সূরা কাহাফ: (২১) 
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৮৪ 052০41৯9305) Ls ৩৩৪ وليك‎ 

29) ০ এ 335 all ls এস 79 Ds مَسْجِدًا وَصَوّرُوا فِيهِ‎ 
البخاري ومسلم‎ 

“তারা এমন জাতি, যখন তাদের মাঝে নেক বান্দা অথবা ভালো 
লোক মারা যেত, তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত 
এবং তাতে তাদের ছবি অঙ্কন করত। তারা আল্লাহর নিকট নিকৃষ্ট 
জাতি” । ইমাম বুখারি ° ও ইমাম মুসলিম £ হাদিসটি বর্ণনা 
করেছেন। 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন , যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত 
হলেন, স্বীয় কাপড় চেহারার উপর বারবার রাখছিলেন, যখন তার 
কারণে দম বন্ধ হয়ে আসত, চেহারা থেকে তা সরিয়ে নিতেন, 
এমতাবস্থায় তিনি বলেন: ইহুদি ও খুস্টানদের উপর আল্লাহর 
লানত, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে। তিনি 
তাদের কর্ম থেকে সতর্ক করতে ছিলেন” ৷ 
অনুরূপ আপনি যদি গায়েব জানার জন্য কুরআন ত্যাগ করেন, 
এবং মুজাহাদা ও শারীরিক কসরতের মাধ্যমে আল্লাহকে, তার 


1 সহি বুখারি, হাদিস নং: (৪১৬), (খ.২/পৃ.২১৪) 

£ মুসলিম, হাদিস নং: (৮২২), (খ.৩/পৃ.১২২) 

° বুখারি: (৪১৭), (খ.২/পৃ.২১৫), মুসলিম: (৮২৬), (খ.৩/পৃ.১২৬) 
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দীন ও নবীকে জানার জন্য গায়েবকে দৃশ্যমান করতে চান, 
তাহলে কুরআন আপনার বিপক্ষের দলিল হবে। আল্লাহ তা'আলা 
বলেন: 
HES ৬০ ৬ ও এ Sl; অগা عل‎ (এছ ও ل وما کان‎ 
[va [ال عمران:‎ ) ৪1285 لَحُمْ أَجْرٌ‎ ১৪9 958 ১4455408944 
“আর আল্লাহ এমন নন যে , তিনি তোমাদেরকে গায়েব সম্পর্কে 
জানাবেন। তবে আল্লাহ তাঁর রাসূলদের মধ্য থেকে যাকে চান 
বেছে নেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান 
আন। আর যদি তোমরা ঈমান আন এবং তাকওয়া অবলম্বন কর 
তবে তোমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান”।: অন্যত্র তিনি বলেন: 
4395 ৩০ SH HNO isl a فلا يُظْهرُ عَلَ‎ তা 05) 
[cv 47:৩4] > ৪1১2485৩০৩৬ ৬ এও 
কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। আর 
তিনি তখন তার সামনে ও তার পিছনে প্রহরী নিযুক্ত করবেন”: 
অন্যত্র তিনি বলেন: 


` সূরা আলে-ইমরান: (১৭৯) 
£ সূরা জিন: (২৬-২৭) 
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৩1 এপস পা ولا ألم‎ A HE عِنڍى‎ SIFT ৬১ 
هَل 555 الأغئ وَلْبَصِيرٌ ألا‎ ও তু مَك إِنْ اع إلا ما بى‎ 
[০ [الانعام:‎ ) @ 535 
“বল, “তোমাদেরকে আমি বলি না, আমার কাছে আল্লাহর 
ভাণ্তারসমূহ রয়েছে এবং আমি গায়েব জানি এবং তোমাদেরকে 
বলি না যে, নিশ্চয় আমি ফেরেশতা ١ আমি কেবল তাই অনুসরণ 
করি যা আমার কাছে অহি প্রেরণ করা হয়। বল, ‘অন্ধ আর 
চক্ষুম্মান কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি চিন্তা করবে 
না”? 
অতঃপর লেখক বলেন: 
ثم إلي هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت‎ 
والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي‎ 
এখানেই আমি শেষ করলাম এবং আমি যা জমা করার ইচ্ছা 
করেছি তা পূর্ণ হয়েছে। আর সমান্তিতে আল্লাহর জন্যই সকল 
প্রশংসা, যেমন আমি প্রারস্তেও আল্লাহর প্রশংসা করেছিলাম। 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‎ 


1 সূরা আনআম: (৫০) 
70 


